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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
&శ్రీ আমার বোম্বাই প্রবাস
বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উপর হইতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহ সফদার খার মাথায় পড়িয়া র্তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। এই বিদ্রোহ নিবারণের পর ইম্মায়েল নির্বিঘ্নে । রাজত্ব করিতে লাগিলেন ।
ইন্মায়েলের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। তিনি সিয়া ছিলেন, পারস্তরাজা তাহার সন্মানার্থে বিজাপুরে দূত প্রেরণ করেন।
ইস্মায়েলের পুত্র মন্তু তাহার উত্তরাধিকারী । মন্নু উগ্রচণ্ড দুরন্ত নরপতি ছিলেন। রাজ্য উচ্ছন্ন যায় দেখিয়া স্বয়ং তাহার মাতামহী তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ দেন। ছয় মাস রাজত্বের পর মল্লু অন্ধীকৃত বন্দীকৃত হইয় তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিমকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।
ইব্রাহিম সুন্নী ছিলেন । সুন্নীদের মানবৰ্দ্ধন, সিয়াদের নির্যাতন ও অপদস্থ করা, এই র্তাহার কাজ ; এমন কি, অনেক সিয়া মুসলমান তাহার রাজ্য ছাড়িয়া বিজয়নগর রাজার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয় । অমিতাচারই তাহার মৃত্যুর কারণ। র্তাহার রোগ প্রতীকারে অক্ষম বলিয়া অনেক রাজচিকিৎসকের মুগুচ্ছেদ ও হস্তী পদমর্দনে প্রাণদণ্ড হয়।
ইব্রাহিম বাদসাহের রাজত্বকালে বিজয়নগরে ঘোরতর রাজ্যবিপ্লব সংঘটন হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর ত্রিংশবৎসর পরে হক্কা ও বুক্কা দুই ভাই শৃঙ্গরি মঠাধিপতির সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর পত্তন করেন। ১৩০৫ সালে হক হরিহর রায় নামে বিজয়নগরে রাজা হইয়া মুকুট ধারণ করেন। ঐ সময়ে আবাব হসন গাঙ্গু নামক জনৈক পাঠান আল্লাউদ্দীন নাম ধাবণপূর্ব্বক দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ মুসলমান রাজ্যের স্বত্রপাত করেন। হসন গান্ধু একজন ব্রাহ্মণ গণক ঠাকুরের উপকার ঋণে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানসে তিনি “বামণ” পদবী গ্রহণ করিলেন। তাহার বংশ “বাহমণী” বলিয়া বিখ্যাত। বিজয়নগর ও বাহমণী সুলতানদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। লিজাপুর স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া দাড়াইলে সেও বিজয়নগরের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। ইব্রাহিম বাদসাহের সময় দেবরায় বিজয়নগরের রাজা । তিন্মা নামে তাহার মন্ত্রী ছিল। দেবরায়ের মৃত্যুকালে তাহার কোন প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র ছিল না। তিন্ম একজন বালক রাজাকে সিংহাসনে বসাইয় আপনি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা যৌবনপ্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাকে বধ করিয়া আর একটি বালকের মাথায় মুকুট দেওয়া হয় ;-- এইরূপ উপযুপিরি তিনজন বালক রাজার অভিষেক ও মৃত্যু হয়। অবশেষে তিন্ম দেবরায়ের এক পৌত্রীর সহিত আপন পুত্র রামরায়ের বিবাহ দিয়া রামরায়কে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজকুল সমুলে নির্ম্ম ল করা তিস্মার অভিপ্রায়। সে
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